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প্রথম বিদ্রোহী নারী ' 


স্পীশুড়ি-বৌয়ে বচসা। আজ থেকে দেড়শ” বছর আগেকার ঘটনা: বৌ 
স্বামীগৃহ ত্যাগ করে এসে শহরের এক বাঁড়ির চিলে-কোঠায় আশ্রয় নিষ্পেছে। 
শাশুড়ি ঠাকরুন এসেছেন বৌমাকে তিরস্কার করট্ঠে। বৌয়ের কথা শুনে 
তিনি ঠাণ্ডা! হয়ে গেলেন । শাশুড়ি-বৌয়ে সেই শেষ দেখাদেখি । এর পর জীবনে 
আর কোনদিন কেউ কাকুর মুখ দেখেনি । 

সালটা হচ্ছে ১৮৩২ খ্রস্টাবব। শাশুড়ি ঠাকরুন পি'ড়ি বেক্নে, হন হন করে 
ওপরে উঠে এলেন, চিলে কোঠার দরজার সামনে । হাঁপিয়ে পড়েছেন । একটু 
বিশ্রাম করে নিয়ে চিলে কোঠার দরজায় দিলেন টোক1। টোৌকার শব শুনে 
বৌম! দিলেন দরজা খুলে । বৌমার বেশ দেখে তিনি চমকে উঠলেন । পুরুষালী 
বেশ। পরনে পুরুষের ট্রাউজার ও পায়ে পুরুষের বুট জুতা । বৌমার চোখে- 
মুখে ঝলনে পড়ছে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের আগুন । 

শাশুড়ি ঠাকরুন বৌমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-__“বৌমা, তুমি স্বামীর ঘর ছেড়ে 
এখানে এসে বাস করছ কেন ?' 

উত্তর এল--'আযার স্বামী এটাই পছন্দ করেন। তার পক্ষে এটাই স্বৃবিধা- 
জনক ব্যবস্থা ।' | 

শাশুড়ি ঠাকরুন আবার শুধালেন-_“বৌমা, শুনছি তুমি নাকি একখানা বই 
লিখছ, এবং শীন্রই সেট! ছাপাবে ?' 

যা, মা, আপনি ঠিকই শুনেছেন ।, 

ভবে তোমায় কিন্তু আমি বলে রাখছি, দেখ, বইয়ের মলাটেয় ওপর 

আমাদের পরিবারের নাম ছেপে, আমাদের পরিবারের সুনাম ও মর্যাদা নষ্ট 
কর না।' 

“মোটেই না, সেটা আপনি বিন্দুমাত্র ভাববেন না, আমি আমার নিজের 
স্বকীয় নাম উদ্ভাবন কৰে. নেব ।' 

এই নারীই হচ্ছে জগতের প্রথম বিজ্বোহী নারী । নাবীজাতির স্বাধীরতার 
জন্য ইনিই প্রথম মুক্তির বাণ! তুলেছিলেন । . 

সেই ১৮৩২ গ্রীস্টাবেই তিনি বের করলেন তার প্রথম উপন্যাস । মলাটের 


৯৯ 


